
মানুেষর ঐশী প্রিতিনিধত্ব-২য় অংশ

<"xml encoding="UTF-8?>

েখলাফেতর প্রকারেভদ

: েমাটামুিটভােব েখলাফতেক িতনভােগ ভাগ করা যায়

;(১. ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য বস্তুসমূেহর ক্েষত্ের প্রিতিনিধত্ব (বস্তুজগেতর প্রিতিনিধত্ব

২. িবধানগত িবষেয় প্রিতিনিধত্ব ও

৩. অিতপ্রাকৃিতক বাস্তব িবষেয় প্রিতিনিধত্ব (অবস্তুজাগিতক প্রকৃত প্রিতিনিধত্ব)।

কখনও কখনও প্রিতিনিধত্েবর িবষয়িট দৃশ্যমান বস্তুসমূেহর ক্েষত্ের উপস্থািপত হয়। েযমন পিবত্র

:কুরআেন এেসেছ  

 وَهُوَ الذِي جَعَلَ اللْلَ وَالنهَارَ خِلْفَةً .…

আর িতিন (আল্লাহ্) হেলন েসই সত্তা িযিন রাত্ির ও িদবসেক এেক অপেররস্থলািভিষক্ত কেরেছন….।’১‘

কখনও কখনও প্রণীত েকান িবষেয় স্থলািভিষক্েতর িবষয়িট উত্থািপত হয়। েযমন মহান আল্লাহ্ বেলন : ‘েহ দাউদ! আমরা
েতামােক  পৃিথবীেত  স্থলািভিষক্ত  কেরিছ,সুতরাং  মানুেষর  মধ্েয  ন্যায়সঙ্গতভােব  িবচার  কর।’  আবার  কখনও
স্থলািভিষক্েতর িবষয়িট অিত প্রাকৃিতক বাস্তব িবষেয় প্রেযাজ্য। েযমনিট হযরত আদম (আ.)-এরঐশী প্রিতিনিধত্েবর

ক্েষত্ের হেয়েছ- যা সূরা বাকারার ৩০ নং আয়ােত উল্িলিখতহেয়েছ।

পিবত্র  কুরআেন  মানুেষর  প্রিতিনিধত্ব  বাস্তবিভত্িতক  ও  সত্তাগত  এক  প্রিতিনিধত্ব।  পূর্ণমানব  সৃষ্িটগত
পূর্ণতার সকল ৈবিশষ্ট্েযর অিধকারী। তাই তার প্রিতিনিধত্েবর িবষয়িট সত্তাবিহর্ভূত আেরািপত বা প্রণীত েকান

িকছু নয়। আমরা এ পর্যােয় মানুেষর ঐশী প্রিতিনিধত্েবর প্রকৃত অর্থ ও স্বরূপ িনেয় আেলাচনা করব।

একিদেক  মানুেষর  ঐশী  প্রিতিনিধত্েবর  িবষয়িট  একিট  প্রকৃত  ও  সত্তাগত  িবষয়,িনছক  প্রণীত  ও  িবধানগত  িবষয়  নয়
(েযমনিট মানুেষর মধ্েয িবচার করা ও  তােক িদকিনর্েদশনা দােনর দািয়ত্ব লােভর ক্েষত্ের ঘেট থােক),অন্যিদেক
মানুেষর সৃষ্িটগত প্রিতিনিধত্েবর অর্থ হল আল্লাহর ঐশী নামসমূেহর প্রকাশস্থল হওয়া ও তার মাধ্যেম স্রষ্টার
গুণাবিলর  প্রকাশ  ঘটা  অর্থাৎ  মানুষ  কর্তৃক  সৃষ্িটগত  কর্তৃত্েবর  অিধকারী  হওয়া।  সুতরাং  মানুেষর  এ
স্থলািভিষক্েতর  অপিরহার্য  অর্থ  হল  অস্িতত্ব  জগেত  সৃষ্িটগতভােব  েস  ক্ষমতা  প্রেয়ােগর  অিধকারী  হেব।  মহান
আল্লাহ্  মানুষেক  এ  মর্যাদা  দান  কেরেছন  যােত  েস  িবশ্বজগেত  সৃষ্িটগতভােব  তার  ইচ্ছার  প্রেয়াগ  করেত  পাের।
প্রিতিনিধেক অবশ্যই েস যার প্রিতিনিধত্ব করেছ বা স্থলািভিষক্ত হেয়েছ তার ৈবিশষ্ট্যমণ্িডত হেত হেব অর্থাৎ



তার আেলার প্রিতচ্ছিব ও প্রিতিবম্ব হেত হেব।

মানুষ  ঐশী  গুণাবিলর  প্রকাশস্থল।  অসীম  হওয়ার  কারেণ  েয  সত্তার  প্রকৃত  স্বরূপ  মানুষ  কর্তৃক  অনুধাবন  করা
অসম্ভব,অস্িতত্বসমূেহর  মধ্েয  েস  সত্তার  এমন  এক  অস্িতত্ব  থাকেব  যা  ঐ  ঐশী  সত্তার  প্রকাশস্থল  হেব  এবং  ঐশী
আেলাকমালার  অন্যতম  িহসােব  স্রষ্টার  িনদর্শনধারী  িদক  িনর্েদশক  অস্িতত্ব  হেব।  এ  ৈবিশষ্ট্য  অর্জেনর
ক্েষত্ের অপিরহার্য উপাদান হল ঐশী নামসমূহ সম্পর্েক অবিহিত যা তােক সমগ্র অস্িতত্ব জগেতর ওপর শ্েরষ্ঠত্ব

দান কের এবং অন্য সকল সৃষ্িটেক তার সামেন নত কের।

আল্লামা হাসান যােদহ আমূলী ঐশী প্রিতিনিধত্েবর িবষেয় বেলন : ‘পিবত্র কুরআেনর

িনশ্চয়ই আিম পৃিথবীেত স্থলািভিষক্ত িনর্ধারণকারী’- আয়াত অনুযায়ী ঐশী‘  ًـــة ـــي الأْرَْضِ خَليِفَ ـــلٌ فِ ـــي جَاعِ  إنِ  
নামসমূেহর  বহুত্েবর  িবষয়িট  এবং  প্রিতিনিধ  ও  স্থলািভিষক্ত  সত্তা  কর্তৃক  প্রিতিনিধত্ব  দানকারী  সত্তার
ৈবিশষ্ট্যসমূেহর  অিধকারী  হওয়া  পৃিথবীেত  পূর্ণমানেবর  অস্িতত্েবর  অপিরহার্যতা  ও  অব্যাহত  থাকার  িবষয়িটেক
প্রমাণ  কের।  অর্থাৎ  সকল  অবস্থায়  ও  সমেয়  িবশ্বজগেত  িবদ্যমান  অস্িতত্ব  সমূেহর  মধ্েয  পূর্ণতম  এমন  সত্তার
অস্িতত্ব  থাকা  অপিরহার্য  যা  অস্িতত্বজগেতর  সকল  নাম  ও  পূর্ণতার  (েসৗন্দর্য  ও  শক্িতমত্তার)  ৈবিশষ্ট্েযর
অিধকারী হেব যােত েস ঐশী সত্তার স্থলািভিষক্ত প্রিতিনিধ  হেত পাের। েযমন মহান আল্লাহর এক ও অদ্িবতীয় হওয়ার
িবষয়িট  পূর্ণতার  ক্েষত্ের  তাঁর  সত্তার  একত্েবর  প্রমাণবাহী,েতমিন  মানবজািতর  পূর্ণতম  ও  শ্েরষ্ঠ  সৃষ্িটর

  ’মধ্েযঐশী পূর্ণ সত্তার নমুনা ও িনদর্শন (প্রকাশস্থল) থাকেত হেব যা পূর্ণতার ক্েষত্ের অদ্িবতীয় ও অনুপম।

ইমাম েখােমইনী (রহ.) ঐশী েখলাফেতর অর্থ,স্বরূপ ও অপিরহার্যতা সম্পর্েক বেলন : ‘যখন অন্তঃকরেণর অভ্যন্তের এ
িবষয়িট  প্রকািশত  হয়  েয,ঐ  অদৃশ্য  বাস্তব  সত্তা  সকল  গভীর  দৃষ্িটধারীর  িচন্তার  এতটা  ঊর্ধ্েব  েয,েকউই  তাঁর
পিবত্র  সান্িনধ্য  েথেক  িকছু  লােভ  সক্ষম  নয়  এবং  নাম  ও  ৈবিশষ্ট্যসমূহ  তােদর  িনর্িদষ্ট  ও  অস্িতত্বগত
স্বাতন্ত্র্েযর কারেণ তাঁর েগাপনীয়তার একান্ত সঙ্গী নয় এবং উল্িলিখত সত্তাসমূহ (নামও ৈবিশষ্ট্যসমূহ) তাঁর
েগাপন িবষয় সম্পর্েক অবিহত হওয়ার অনুমিতপ্রাপ্ত নয়,তখন নামসমূেহর প্রকাশ হওয়া ও মহান আল্লাহর ভাণ্ডােরর
েগাপন রহস্য উদ্ঘাটেনর জন্য অদৃশ্য জগেতর ঐশী স্থলািভিষক্ত ও প্রিতিনিধ প্রেয়াজন েয নামসমূহেক প্রকােশর
ক্েষত্ের  তাঁর  প্রিতিনিধ  হেব  এবং  তাঁর  আেলােক  দর্পণসমূহেক  প্রিতফিলত  করেব  এবং  এর  মাধ্যেম  অনুদােনর  ও
অনুগ্রেহর দ্বারসমূহ উন্েমািচত হেব এবং কল্যােণর ফল্গুধারা প্রবািহত হেব অর্থাৎ আিদর ঊষা প্রিতভাত হেব
এবং  প্রারম্েভর  সােথ  সমাপ্িতর  েযাগসূত্র  সৃষ্িট  হেব।  এ  কারেণই  অদৃশ্েযর  উৎস  েথেক  অদৃশ্য  কণ্েঠ  বৃহত্তম
পর্দা  ও  পূর্ণতম  আেলােকর  পিবত্রতম  িকরণ  ও  িবচ্ছুরেণর  প্রিত  িনর্েদশ  হল  নামসমূহ  ও  গুণাবিলর  েপাশাক  ও
স্বাতন্ত্র্েযর  আবরেণ  প্রকািশত  হওয়ার।  তখন  েস  তাঁর  িনর্েদশ  পালন  করল  ও  অদৃশ্েযর  িনর্েদশেক  বাস্তবািয়ত

’করল।

ইমাম েখােমইনী (রহ.) অন্যত্র বেলন : ‘েখলাফেতর (ঐশী প্রিতিনিধত্েবর) প্রকৃতস্বরূপ হল সত্তাগত িনর্ভরতা বা
িনরঙ্কুশ দািরদ্র্য যার প্রিত িতিন (রাসূল সা.) ‘দািরদ্র আমার অহংকার’ বাণীিটেত ইঙ্িগত কেরেছন।

সমগ্র  িবশ্বজগৎ  (পূণ)  মানেবর  অধীন  এবং  তার  সামেন  অবনত  ও  তার  ইচ্ছার্রঅধীন।  েতমিন  সমগ্র  সৃষ্িট  তার
অস্িতত্েবর ছায়ায় রেয়েছ। এ সম্পর্েক ইমাম েখােমইনী বেলন : ‘এিট তার স্বীয় স্থােন প্রমািণত েয,পূর্ণ মানেবর



অপিরবর্তনীয় স্থায়ী রূপ হল আল্লাহর মহৎ নােমর প্রকাশস্থল যা িনর্েদশক ও পিরচালক শীর্ষস্থানীয় নামসমূেহর
পুেরাধা।  অন্যান্য  অস্িতত্েবর  রূপসমূহ  জ্ঞান  ও  রূপসমূেহর  জগেত  পূর্ণমানেবর  রূেপর  ছায়ায়  রূপ  লাভ  কের  ও

বাস্তব জগেত অস্িতত্ব লাভ কের।

সুতরাং সমগ্র অস্িতত্ব বলেয়র রূপসমূহ রূপসমূেহর জগেত পূর্ণ মানেবর রূেপর প্রকাশস্থল এবং প্রকাশমান জগেত
িবদ্যমান সৃষ্িটসমূহ তাঁর সত্তার েসৗন্দর্য ও শক্িতর প্রিতচ্ছিব ও প্রকািশত রূপ।

মানুেষর ঐশী প্রিতিনিধত্েবর েযাগ্যতার মানদণ্ড

এ সম্পর্িকত আয়াতসমূেহর ভাবার্থ েথেক েবাঝা যায় হযরত আদম (আ.)-এর ঐশী েখলাফত প্রাপ্িতর েযাগ্যতার মানদণ্ড
: িছল ঐশী নামসমূহ সম্পর্েক তাঁর অবিহিত। েযমন িনম্েনাক্ত আয়ােত বলা হেয়েছ

আর িতিন (আল্লাহ্)‘ َنِؤُلاَءِ إنِ كُنتمُْ صَادِق ٰـ وَعَلمَ آدَمَ الأْسَْمَاءَ كُلهَا ثمُ عَرضََهُمْ عَلَى الْمَلاَئكَِةِ فَقَالَ أنَبئُِونيِ بأِسَْمَاءِ هَ
আদমেক  নামসমূহ  িশক্ষা  িদেলন,অতঃপর  তােক  েফেরশতােদর  সামেন  উপস্থাপন  করেলন  এবং  বলেলন  :  আমােক  এ  নামসমূহ

সম্পর্েক  অবগত  কর  যিদ  েতামরা  সত্যবাদী  হেয়  থাক।’২

এ আয়াত েথেক েবাঝা যায় হযরত আদম (আ.)-এর ঐশী প্রিতিনিধত্েবর মানদণ্ড িছল নামসমূহ সম্পর্েক তাঁর জ্ঞান েয
জ্ঞান  েফেরশতােদর  িছল  না।  যথার্থভােব  বলেল  েফেরশতারা  তাঁেদর  মহা  পিবত্রতা  ও  মহান  মর্যাদা  সত্ত্েবও  েস
জ্ঞান অর্জেনর েযাগ্যতা রাখেতন না। আল্লামা তাবাতাবায়ী এ িবষেয়র প্রিত ইঙ্িগত কের বেলেছন : ‘হযরত আদম (আ.)
নামসমূহ সম্পর্েক প্রকৃত জ্ঞান থাকার কারেণই ঐশী প্রিতিনিধত্ব লাভ কেরন,শুধু েস সম্পর্েক খবর দােনর কারেণ

নয়।

নামসমূহ িশক্ষাদােনর অর্থ

পিবত্র কুরআেন ‘নামসমূহ’ কী এবং তার স্বরূপ কী েস িবষেয় স্পষ্ট বর্ণনা আেসিন। তেব িনঃসন্েদেহ বলা যায়,উক্ত
নামসমূহ  মানুেষর  মধ্েয  সাধারণভােব  প্রচিলত  নামকরেণর  মত  েকােনা  িবষয়  িছল  না।  তাই  এ  নামসমূহ  িশক্ষাদােনর
অর্থ  িকছু  শব্দও  বর্ণমালার  মাধ্যেম  মস্িতষ্ক  পূর্ণ  করা  নয়;বরং  এর  অর্থ  বস্তুগত  প্রকৃত  পিরচয়,সত্তা  ও

।(علم شهودی)  স্বরূপ  সম্পর্েক  অবিহিত  এবং  ঐশী  নামসমূহ  সম্পর্েক  আত্মিনর্ভর  িদব্য  জ্ঞান

নামসমূহ কী 

: এ সম্পর্েক িবিভন্ন মত বর্িণত হেয়েছ। েযমন

ক.  হযরত  কাতাদা  বেলন  :  ‘নামসমূহ  বলেত  আেলাচ্য  সত্তার  অর্থ  ও  বাস্তবতােক  (স্বরূপেক)  বুঝােনা  হেয়েছ।
কারণ,িনঃসন্েদেহ শুধু নাম জানা ও শব্দমালােক মুখস্ত করার মধ্েয েকান মর্যাদা েনই। তাই আেলাচ্য সত্তাসমূেহর
অর্থ ও স্বরূপেক জানাইএখােন উদ্েদশ্য। যখন মহান আল্লাহর িনর্েদেশ হযরত আদম (আ.) অন্তর্িনিহত কারণ বর্ণনা
করেলন  তখন  েফেরশতারা  স্বীকার  করেলন  েয,এ  িবষেয়  তাঁরা  অবগত  নন  এবং  আল্লাহ্  তাঁেদর  না  জানােল  তাঁরা  েস

’সম্পর্েক  অবিহত  হেত  পােরন  না।



খ.  হযরত  ইবেন  আব্বাস,সাঈদ  ইবেন  যুবাইর  এবং  অিধকাংশ  মুফাস্িসেরর  মেত  নামসমূহ  বলেত  সকল
েপশা,িশল্পকর্ম,কৃিষকােজর  মূলনীিত,উদ্যানতত্ত্ব,ৈবষিয়ক  ও  পারেলৗিকক  (ধর্মীয়)  জ্ঞান  বুঝােনা  হেয়েছ।

গ. েকউ েকউ বেলেছন,তখন পর্যন্ত সৃষ্ট এবং ভিবষ্যেত সৃষ্িট হেব এমন সব বস্তুর নাম হযরত আদমেক িশক্ষা েদওয়া
হেয়িছল।

ঘ. হযরত আলী ইবেন ঈসা বেলন : ‘হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানরা তাঁর িনকট েথেক িবিভন্ন ভাষা িশক্ষা কেরিছেলন এবং
তাঁরা  িবিভন্ন  স্থােন  ছিড়েয়  পড়ার  পর  েযেয  ভাষা  িশক্ষা  লাভ  কেরিছেলন  ও  তা  বলেত  অভ্যস্ত  িছেলন  েস  ভাষায়
কথাবলেতন,তেব  তাঁরা  কমেবিশ  সকল  ভাষা  সম্পর্েকই  অবিহত  িছেলন  ও  কথা  বলেত  পারেতন।  িকন্তু  হযরত  নূহ  (আ.)-এর
বন্যার সময় অিধকাংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করেল জীিবতেদর যারা েয ভাষায় পারদর্িশতা রাখত শুধু েস ভাষায়ই কথা বলেত

শুরু করল। ফেল অেনক ভাষা হািরেয় েগল।

ঙ.  েকান  েকান  বর্ণনায়  (আহেল  বাইেতর  সূত্ের  বর্িণত  হাদীেস)  নামসমূহ  বলেত  নিবগণ  এবং  েচৗদ্দজন  মাসুমেক
(রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়া  সাল্লাম,হযরত  ফািতমা  সহ  বােরা  জন  পিবত্র  ইমাম)  বুঝােনা  হেয়েছ।

েকান  েকান  মুফাস্িসর  িবশ্বাস  কেরন  নামসমূহ  বলেত  েফেরশতােদর  ও  ঊর্ধ্বজগেতর  সােথ  সম্পর্িকত  িবষয়  যা
সম্পর্েক েফেরশতারাও অবিহত নন এবং এ নামসমূেহর জগৎ সকল বস্তু এবং সত্তার মূল ও উৎস। প্রকৃতপক্েষ এ জগেতর

: সকল িকছু ঐ জগেতর অবনিমত ও স্িতিমত রূপ। িনম্েনাক্ত আয়ােত এ িবষেয়র প্রিত ইঙ্িগত করাহেয়েছ

عْلُومٍ بقَِدَرٍ م ِلُهُ إلاعِندَناَ خَزاَئنُِهُ وَمَا ننَُز ِن شَيْءٍ إلا وَإنِ م

এমন  িকছু  েনই  যার  ভাণ্ডার  আমােদর  িনকট  িবদ্যমান  নয়  এবং  আমরা  তা  েথেক  িনর্ধািরত  পিরমােণই  শুধু  অবতীর্ণ‘
কির।’৩

আয়াতুলাহ জাওয়াদী আমূলী মহান আল্লাহর নামসমূহ সম্পর্েক বেলন : ‘নামসমূ’ বলেত িবশ্বজগেতর অদৃশ্য বাস্তবতা
বুঝােনা হেয়েছ। মহান আল্লাহর িনদর্শন ও প্রতীক স্বরূপ হওয়ার কারেণই তােক (ইসম) বা নাম বলা হেয়েছ। এ নামসমূহ
বুদ্িধবৃত্িত  ও  জ্ঞানসম্পন্ন  এমন  এক  বাস্তব  সত্তা  যা  অদৃশ্য  জগেত  (পর্দার  অন্তরােল)  রেয়েছ  এবং  মহান
আল্লাহর  িনকট  সংরক্িষত।  তারা  জগেতর  বস্তুসমূেহর  ভাণ্ডার  এবং  এ  কারেণই  দৃশ্যমান  ও  অদৃশ্য  উভয়  জগেতর  সকল
বস্তুেক  ধারণ  করেছ।  এ  সত্তার  সােথ  পিরিচত  হওয়ার  অর্থ  েযমন  এর  বাস্তবতার  পিরচয়বাহী  িচন্তাগত  একিট  রূেপর
সােথ পিরিচিত েতমিন ঐ নামসমূেহর সােথ পিরিচিত যা ঐ িচন্তাগত রূপেক প্রকাশ কের। তাই প্রথমিটেক নামসমূহ এবং

’দ্িবতীয়িটেক নামসমূেহর নাম বলা যায়।

ছ. কারও কারও মেত নামসমূেহর অর্থ আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ যার মাধ্যেম সমগ্র সৃষ্িটজগৎ সৃষ্িট হেয়েছ।

জ. েকউ েকউ নামসমূহ বলেত আল্লাহর নাম,বস্তুসমূহ ও েফেরশতােদর নামসমূহ বুঝােনা হেয়েছ বেলেছন।

নামসমূেহর ৈবিশষ্ট্যাবিল



: সূরা বাকারার ৩১ নং আয়ােত উল্িলিখত নামসমূেহর িনম্েনাক্ত ৈবিশষ্ট্য রেয়েছ বলাযায়

১.এ  নামসমূহ  মহান  আল্লাহর  সােথ  সম্পর্িকত  অর্থাৎ  তারা  আল্লাহর  নামসমূেহর  ও  জগৎসমূেহর  প্রকাশস্থল  এবং
িবশ্বজগেতর  বাস্তবতা  ও  প্রকৃতরূপ  প্রকািশত  ঐশী  রূেপরই  নাম।

২.  এ  নামসমূহ  অদৃশ্য  জগেতর  সােথ  সম্পর্িকত,দৃশ্যমান  জগেতর  অংশ  নয়।  কারণ,মহান  আল্লাহ্  েফেরশতাগণ  কর্তৃক
: অক্ষমতা প্রকােশর পর বেলন

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ي أعَْلَمُ غَيْبَ السِكُمْ إنألََمْ أقَُل ل

আিম িক েতামােদর বিলিন েয,িনশ্চয় আিম আকাশমণ্ডলী ও পৃিথবীর অদৃশ্েযর জ্ঞান রািখ...।’৪‘

৩. নামসমূহ হল অদৃশ্য জগেতর ভাণ্ডার।

৪. নামসমূহ বলেত বাস্তব এক অস্িতত্ব বুঝােনা হেয়েছ,তা িচন্তা ও ধারণাগত েকান িবষয় বা শব্দাবিল নয়।

৫.  আল্লাহর  নামসমূহ  িনর্িদষ্ট  ও  অপিরবর্তনীয়  এ  অর্েথ  েয,প্রিতিট  নাম  ও  বাস্তবতাই  কার্যকারণ  ব্যবস্থায়
িনর্িদষ্ট  অবস্থােন  স্থায়ীভােব  িবদ্যমান  এবং  তােদর  সকেলর  িনর্িদষ্ট  অস্িতত্বগত  পর্যায়  অথবা  িনর্িদষ্ট

প্রকাশ রেয়েছ।

৬. এ নামসমূহ িনখাদ কল্যাণ ৈব িকছু নয় এবং তা সকল প্রকার ত্রুিটমুক্ত।

৭. এ নামসমূহ আল্লাহ্ যাঁেদর পিরশুদ্ধ কেরেছন ও িনেজর জন্য মেনানীত কেরেছন তাঁেদর ব্যতীত অন্যেদর নাগােলর
বাইের।

তথ্যসূত্র

১. সূরা ফুরকান : ৬২

২. সূরা বাকারা : ৩১

৩. সূরা িহজর : ২১

৪. সূরা বাকারা : ৩৩

(সূত্র:প্রত্যাশা,১ম বর্ষ,৩য় সংখ্যা) 


